
     শত্রুর দৃষ্টি থেকে হিফাজতের বিশেষ আয়াত
  সূরা কাহাফের (  ৫৭ নং) আয়াত

نَّا جَعَلنَْا مَتْ یَدٰهُؕ-اِ َ مَا قدََّ رَ بِاٰیٰتِ رَبهِّٖ فَاعَْرَضَ عَنْهَا وَ نَسِی كِّ وَ مَنْ اظَْلمَُ مِمَّنْ ذُ
ْ نهِِمْ وَقْرًاؕ-وَ انِْ تَدْعُهُمْ الَى الهُْدٰى فلَن ْۤ اٰذَا كِنَّةً انَْ یّفَْقَهُوْهُ وَ فِی َ علٰى قلُوُْبِهِمْ ا

ا اذًِا ابََدًا) (۵۷یَّهْتَدُوْۤ
  সূরা নাহলের (  ১০৮ নং) আয়াত

َبْصَارِهِمْۚ ُ علٰى قلُوُْبِهِمْ وَ سَمْعِهِمْ وَ ا (۱۰۸)وَ اوُلىٰٕٓكَ هُمُ الغْٰفِلوُْنَ-اوُلىٰٕٓكَ الذَِّیْنَ طَبَعَ اللّٰه
 ’  সূরা জাসিয়া র (  ২৩ নং) আয়াত

ُ علٰى علِمٍْ وَّ خَتَمَ علٰى سَمْعِهٖ وَ قلَبِْهٖ وَ جَعَلَ علٰى تّخََذَ الِهَٰهٗ هَوٰىهُ وَ اضََلهَُّ اللّٰه افََرَءَیْتَ مَنِ ا
ؕ  -افَلَا تَذَكَّرُوْنَ) ِ ْۢ بَعْدِ اللّٰه (۲۳بَصَرِهٖ غِشٰوَةًؕ  -فمََنْ یَّهْدِیْهِ مِن  

   সূরা ইয়াসিনের আয়াতগুলোঃ (১-  ৯ নং)

ۙ( ۲)وَ القُْرْاٰنِ الحَْكِیْمِۙ( ۱)یٰسٓۚ َ نَّكَ لمَِنَ المُْرْسَلیْن یْلَ( ۴)علٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِیْمٍؕ( ۳)اِ ِ تَنْز
حِیْمِۙ هُمْ فهَُمْ غٰفِلوُْنَ( ۵)العَْزِیْزِ الرَّ بَآؤُ اۤ انُْذِرَ اٰ لٰۤى( ۶)لتُِنْذِرَ قوَْمًا مَّ لقََدْ حَقَّ القَْوْلُ ع

مِنُوْنَ كْثَرِهِمْ فهَُمْ لَا یُؤْ َ ذَْقَانِ فهَُمْ( ۷)ا َ الَى الْا ْۤ اعَْنَاقِهِمْ اغَلْلًا فهِی نَّا جَعَلنَْا فِی اِ
ْ فهَُمْ لَا( ۸)مُّقْمَحُوْنَ نٰهُم ا فاَغَْشَیْ ا وَّ مِنْ خَلفِْهِمْ سَدًّ َیْدِیْهِمْ سَدًّ ِ ا ْۢ بَیْن وَ جَعَلنَْا مِن
(۹)یُبْصِرُوْنَ



হজরত কা’ব বলেনঃ রসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আ’লাইহি ওয়া সাল্লাম) যখন মুশরিকদের দৃষ্টি থেকে 
আত্মগোপন করতে চাইতেন, তখন কু রআনের তিনটি আয়াত তিলাওয়াত করতেন; এর প্রভাবে 
শত্রুরা তাকে (সাল্লাল্লাহু আ’লাইহি ওয়া সাল্লাম) দেখতে পেতো না। 

আয়াত তিনটি হলঃ
সূরা কাহাফের (৫৭ নাম্বার) আয়াত

ن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانهِِمْ وَقرًْا 
أَ
كِنَّةً 

أَ
ٰ قُلوُبهِِمْ  عَلَى  إِنَّا جَعَلنَْا 

সূরা নাহলের (১০৮ নাম্বার) আয়াত
ٰـئِكَ هُمُ الغَْافلِوُنَ  ولَ

أُ
بصَْارهِمِْۖ  وَ

أَ
ٰ قُلوُبهِِمْ وَسَمْعِهِمْ وَ عَلَى ِينَ طَبَعَ اللَّـهُ  ٰـئِكَ الَّذ ولَ

أُ
 

সূরা জাসিয়া’র (২৩ নাম্বার) আয়াত
هِِ غِشَاوَةً  ٰ بصَر عَلَى ٰ سَمْعهِِ وَقَلبْهِِ وجََعَلَ  عَلَى ٰ عِلمٍْ وخََتَمَ  عَلَى ضَلَّهُ اللَّـهُ 

أَ
ٰـهَهُ هَوَاهُ وَ ذََ إِلَ يتَْ مَنِ اتَّخ

أَ
فَرَ

أَ
 

হজরত কা’ব বলেনঃ রসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আ’লাইহি ওয়া সাল্লাম) এর এই ব্যাপারটি আমি সিরিয়ার
এক ব্যক্তির কাছে বর্ণনা করি। তিনি কোন প্রয়োজনে রোমে গমন করেন। বেশ কিছু দিন সেখানে 
অবস্থান করার পর তিনি রোমীয় কাফিরদের নির্যাতনের শিকার হয়ে পড়লে প্রাণের ভয়ে সেখান 
থেকে পালিয়ে যান। শত্রুরা তার পিছু  নেয়, এমন সংকটময় মুহূর্তে  হঠাৎ হাদিসটি তার মনে পড়ে। 
তিনি দেরী না করে আয়াত তিনটি তিলাওয়াত করতেই শত্রুদের দৃষ্টির সামনে পর্দা  পড়ে যায়। তিনি 
যে রাস্তায় চলছিলেন, শত্রুরাও সেই রাস্তাতেই চলাফেরা করছিলো, কিন্তু তারা তাকে দেখতে 
পাচ্ছিলো না।

ইমাম সা’লাবি বলেনঃ হযরত কা’ব থেকে বর্ণিত রেওয়ায়েতটি আমি ‘রাই’ অঞ্চলের এক ব্যক্তির 
কাছে বর্ণনা করেছিলাম। ঘটনাক্রমে সায়লামের কাফিররা তাকে গ্রেপ্তার করে। তিনি কিছু দিন কয়েদে
থাকার পর সুযোগ পেয়ে পালিয়ে যান। শত্রুরা তাকে পেছনে ধাওয়া করে। তিনি আয়াত তিনটি 
তিলাওয়াত করলে আল্লাহ তাদের চোখের উপর পর্দা  ফেলে দেন। ফলে তাদের দৃষ্টি থেকে তিনি 
অদৃশ্য হয়ে যান, অথচ তারা পাশাপাশি চলছিল আর তাদের কাপড় তার কাপড় স্পর্শ করছিলো। 

ইমাম কু রতু বি বলেনঃ এই আয়াত তিনটির সাথে সূরা ইয়াসিনের সেই আয়াতগুলোও মিলানো উচিত,
যেগুলো রসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আ’লাইহি ওয়া সাল্লাম) হিজরতের সময় তিলাওয়াত করেছিলেন। 
তখন মক্কার মুশরিকেরা তার (সাল্লাল্লাহু আ’লাইহি ওয়া সাল্লাম) বাসা ঘেরাও করে রেখেছিলো। 
তিনি (সাল্লাল্লাহু আ’লাইহি ওয়া সাল্লাম) আয়াতগুলো তিলাওয়াত করে তাদের মাঝখান দিয়ে চলে 
যান, বরং তাদের মাথায় ধুলো নিক্ষেপ করতে করতে যান, কিন্তু তাদের কেউ টেরও পায়নি। সূরা 
ইয়াসিনের আয়াতগুলো হলো ১ থেকে ৯ নং পর্যন্ত আয়াত। 



ইমাম কু রতু বি বলেনঃ আমি স্বদেশ আন্দালুসে করডোভার নিকটবর্তী মনসুর দুর্গে নিজেই এ ধরণের 
ঘটনার সম্মুখীন হয়েছিলাম। অবশেষে নিরুপায় অবস্থায় আমি শত্রুদের সামনে দিয়ে দৌড়ে এক 
জায়গায় বসে গেলাম। শত্রুরা দুই জন অশ্বারোহীকে আমার পিছে ধাওয়া করার উদ্দেশ্যে প্রেরণ 
করে। আমি সম্পূর্ণ খোলা মাঠেই ছিলাম, নিজেকে আড়াল করার মত কোন বস্তুই ছিল না। আমি 
তখন বসে বসে সূরা ইয়াসিনের আয়াতগুলো তিলাওয়াত করছিলাম। অশ্বারোহী ব্যক্তি দুই জন 
আমার সম্মুখ দিয়ে ‘লোকটি কোন শয়তান হবে’ বলতে বলতে যেখান থেকে এসেছিল সেখানেই 
ফিরে গেলো। তারা আমাকে অবশ্যই দেখেনি, আল্লাহ তাদেরকে আমার দিক থেকে অন্ধ করে 
দিয়েছিলেন। 

উৎসঃ তাফসীরে মা’রিফু ল কু রআনে সূরা বানী ইসরাইলের তাফসীরের অংশে তাফসীরে কু রতু বির 
রেফারেন্সে এর উল্লেখ আছে।


